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সূরা আন'আম; আয়াত ১১১-১১৪

-সূরা আনআ'েমর ১১১ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

هُ وَلَكِنأنَْ يَشَاءَ الل ِشَيْءٍ قُبُلاً مَا كَانوُا ليُِؤْمِنُوا إلا هِمْ كُلَْمَهُمُ الْمَوْتىَ وَحَشَرْناَ عَلهِمُ الْمَلاَئكَِةَ وَكَلَِْلْنَا إلَنَا نزَوَلَوْ أن  
أكَْثرَهَُمْ يَجْهَلُونَ

আিম যিদ তােদর কােছ েফেরশতােদর অবতারণ করাতাম এবং তােদর সঙ্েগ মৃতরা কথাবার্তা বলেতা এবং আিম সব বস্তুেক"
তােদর সমােন জীিবত কের িদতাম,  তবুও তারা কখেনা ঈমান আনেতা না। িকন্তু যিদ আল্লাহ চান (তােদরেক ঈমান আনেত

(বাধ্য করেত পােরন, িকন্তু িতিন তা কখেনা করেবন না।) অবশ্য তােদর েবিশরভাগই অজ্ঞ।” (৬:১১১

গত  পর্েব  আমরা  বেলিছ,  সমােজর  বহু  মানুেষর  কুফিরর  মূল  কারণ  হচ্েছ  তােদর  েগায়ার্তুিম  ও  একেরাখা  মেনাভাব।
তারা  সত্য  উপলব্িধ  করেলও  েজেদর  বশবর্তী  হেয়  সত্েযর  বাণী  েমেন  িনেত  চায়  না।  আজেকর  আয়ােতও  বলা  হচ্েছ  :
কােফরেদর  অন্যতম  দািব  হচ্েছ  তােদর  কােছ  েফেরশতা  পাঠােত  হেব।  অথচ  েফেরশতােদর  েদখার  মেতা  েযাগ্যতা  তারা
অর্জন কেরিন। অবশ্য পিবত্র কুরআেনর অন্যত্র বলা হেয়েছ,  েফেরশতােদর পক্েষ মানুেষর আকৃিতেত জনসম্মুেখ আসা
সম্ভব এবং হযরত ইব্রািহম (আ.) ও হযরত লুত (আ.)- এর যুেগ তােদর উম্মেতর সামেন েফেরশতারা মানুষরূেপ আিবর্ভূত
হেয়িছেলন। িকন্তু কােফরেদর দািব েমেন তােদর সামেন েফেরশতােদর হািজর করেলও তারা তােদরেক েফেরশতা িহেসেব

েমেন েনয়িন।

িবশ্বনবী (সা.)-এর কােছ কােছ কােফরেদর আেরকিট দািব িছল, িতিন েযন হযরত ঈসা (আ.)-এর মেতা মৃত ব্যক্িতেক জীিবত
কের েদখান। িকন্তু প্রশ্ন হচ্েছ,  হযরত ঈসা (আ.)  যােদর সামেন মৃত ব্যক্িতেদর জীিবত কের েদিখেয়িছেলন তােদর
সবাই িক ঈমান এেনিছল? পিবত্র কুরআন এ সম্পর্েক বলেছ : কােফরেদর দািব েমেন েফেরশতা নািযল বা মৃতেক জীিবত করা
হেলও তারা সত্য স্বীকার করেব না। কারণ,  তখন তারা বলেব আল্লাহর রাসূল যাদুমন্ত্র েদখাচ্েছন। অতীেতর নবী-

রাসূলেদর সঙ্েগও কােফররা িঠক একই আচরণ কেরেছ।

: এ আয়াত েথেক আমরা েযসব িবষয় িশখেত পাির তা হচ্েছ

এক. ঈমান আনার জন্য সত্য উপলব্িধ যেথষ্ট নয়, মানিসক প্রস্তুিতরও প্রেয়াজন রেয়েছ।

দুই. সব মানুষ কখেনাই ঈমান আনেব না। আল্লাহ চান মানুষ িনজ ইচ্ছা অনুযায়ী তার প্রিত িবশ্বাস স্থাপন করুক।

-সূরা আন’আেমর ১১২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

نْسِ وَالْجِنُ وحِي بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ زخُْرفَُ الْقَوْلِ غُروُراً وَلَوْ شَاءَ ربَكَ مَا ا شَيَاطِنَ الإِْ عَدُو يَِن وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا لكُِل  



فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْترَوُنَ

এমিনভােব আিম প্রত্েযক নবীর জন্য শত্রু কেরিছ শয়তান, মানুষ ও জ্বীনেক। তারা েধাঁকা েদয়ার জন্য এেক অপরেক"
(কারুকার্যখিচত কথাবার্তা িশক্ষা েদয়। যিদ আপনার প্রিতপালক চাইেতন, তাহেল তারা এ কাজ করেতা না।" (৬:১১২

আেগর আয়ােতর ধারাবািহকতায় এ আয়ােত বলা হচ্েছ : মহান আল্লাহ’র সৃষ্িটরহস্েযর একিট গুরুত্বপূর্ণ িদক হচ্েছ,
িতিন  েকান  মানুষেক  েজারজবরদস্িতর  মাধ্যেম  ঈমান  আনেত  বাধ্য  কেরন  না।  মানুষেক  ভােলা  ও  মন্দ  উপলব্িধ  করার
ক্ষমতা েদয়ার পাশাপািশ তােক সত্য ও িমথ্যা গ্রহেণর স্বাধীনতা িদেয়েছন। েকউ ঈমান না আনেলই তােক সঙ্েগ সঙ্েগ
ধ্বংস কের েদয়া তার নীিত নয়। েযমনিট হেয়েছ ইবিলেসর ক্েষত্ের। ইবিলস শয়তান আল্লাহর িনর্েদশ অমান্য করার পর
তােক  ধ্বংস  করা  হয়িন,  বরং  তােক  সময়  েদয়া  হেয়েছ।  মানুষেকও  মৃত্যুর  আগ  পর্যন্ত  সত্য  গ্রহণ  করার  সময়  েদয়া
হেয়েছ। িকন্তু েয িনেজর প্রিত অিবচার কের সত্য েথেক মুখ িফিরেয় েনয় তার পক্েষ আল্লাহর প্রিত ঈমান আনা কিঠন।

কােফররা আল্লাহর এ রীিতর সমােলাচনা কের এ কথা বলার েচষ্টা কের েয, আল্লাহই মানুষেক িবপথগামী করার সুেযাগ
শয়তানেক  িদেয়েছন।  এর  জবােব  আয়ােতর  পরবর্তী  অংেশ  আল্লাহ  বলেছন,  কােফররা  যা  বেল  তার  েবিশরভাগই  শয়তােনর
িশিখেয় েদয়া বক্তব্য। কােজই েহ পয়গম্বর, আপিন কােফরেদর িবেরািধতায় মন খারাপ করেবন না। তােদরেক যা খুিশ তাই

করেত িদন। আপনার দািয়ত্ব শুধু সত্েযর বাণী সবার কােছ েপৗঁেছ েদয়া। তােদরেক সত্য গ্রহেণ বাধ্য করা নয়।

: এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িবষয়গুেলা হচ্েছ

এক. ইিতহােসর দীর্ঘ পিরক্রমায় হক ও বািতল বা সত্য ও িমথ্যার দ্বন্দ্ব িছল। এিট িনর্িদষ্ট েকান যুেগর িবষয়
নয়।

দুই.  দুষ্টু  েলােকর  িমষ্িট  কথার  ব্যাপাের  আমােদর  সাবধান  থাকেত  হেব।  শয়তােনর  প্রেরাচনার  একিট  উপায়  হেলা
িমষ্িটবাক্য িদেয় দুর্বেলর মন কাবু করা।

-সূরা আন’আেমর ১১৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَلتِصَْغَى إلَِيْهِ أفَْئِدَةُ الذِنَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلآْخَِرةَِ وَلَِرْضَوْهُ وَليَِقْترَفُِوا مَا هُمْ مُقْترَفُِونَ

সুতরাং আপিন তােদরেক এবং তােদর িমথ্যা অপবাদেক মুক্ত েছেড় িদন যােত যারা পরকােল িবশ্বাস কের না তােদর মন"
(কারুকার্যময় বাক্েযর প্রিত আকৃষ্ট হয় ও এেক পছন্দ কের েনয়; এবং তারা যা েচেয়িছল তা অর্জন করেত পাের।"(৬:১১৩

এ আয়ােত সত্য িবেরাধীেদর প্রচারণার কথা উল্েলখ কের বলা হচ্েছ :   যার-তার কথায় কান িদও না। কারণ, শয়তােনর
অনুসারী  ব্যক্িতরা  িনেজেদর  বক্তব্য  এত  সুন্দরভােব  উপস্থাপন  কের  েয,  কােরা  যিদ  িকয়ামত  সম্পর্েক
িবন্দুমাত্র  সন্েদহ  েথেক  থােক,  তাহেল  েস  তােদর  েধাঁকায়  প্রভািবত  হেয়  সত্যেক  অস্বীকার  করেত  শুরু  করেব।

িকন্তু েকউ যিদ শয়তােনর কথা শুনেতই রাজী না হয় তাহেল শয়তােনর পক্েষ িকছুই করা সম্ভব নয়।

-সূরা আন’আেমর ১১৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ



تيَْنَاهُمُ الْكَِابَ يَعْلَمُونَ أنَهُ مُنَزلٌ مِنْ ربَكَ لاً وَالذِنَ آَ ابَ مُفَصَِذِي أنَْزلََ إلَِيْكُمُ الْكهِ أبَْتغَِي حَكَمًا وَهُوَ الرَ اللَْأفََغ  
باِلْحَق فَلاَ َكُوننَ مِنَ الْمُمْترَِنَ

তেব  িক  আিম  আল্লাহ  ছাড়া  অন্য  েকান  িবচারক  অনুসন্ধান  করেবা,  অথচ  িতিনই  েতামােদর  প্রিত  িবস্তািরত  গ্রন্থ"
অবতীর্ণ কেরেছন? আিম যােদরেক গ্রন্থ প্রদান কেরিছ, তারা িনশ্িচত জােন েয, এিট আপনার প্রিতপালেকর পক্ষ েথেক

(সত্যসহ অবতীর্ণ হেয়েছ। সুতরাং আপিন সংশয়কারীেদর অন্তর্ভূক্ত হেবন না।" (৬:১১৪

আহেল িকতাব, ইহুিদ ও িখস্টানেদর সম্পর্েক এ আয়ােত বলা হচ্েছ : তারা পয়গম্বরেক েদেখেছ এবং তার কথা শুেনেছ।
তারা এ কথা ভােলা কের জােন েয, হযরত মুসা ও হযরত ঈসা (আ.) –এর েরেখ যাওয়া বাণী অনুযায়ী িবশ্বনবী (সা.)-এর সব
কথা সত্য। তাঁর নবুওয়াত েযমন সত্য েতমিন তাওরাত ও ইঞ্িজেলর মেতা পিবত্র কুরআনও আল্লাহর পক্ষ েথেক পাঠােনা
িকতাব। িকন্তু তারপরও তারা আল্লাহ ও কুরআেনর প্রিত ঈমান আেনিন। তােদর পক্ষ েথেকও হযরত মুসা ও হযরত ঈসা’র
মেতা অেলৗিকক ক্ষমতা প্রদর্শেনর েয দািব জানােনা হেয়েছ, তা অজুহাত ছাড়া আর িকছু নয়। এ কারেণ আয়ােতর পরবর্তী
অংেশ মুসলমানেদর সতর্ক কের িদেয় বলা হেয়েছ, তারা েযন কােফর, মুশিরক ও আহেল িকতাবেদর বক্তব্য শুেন িবভ্রান্ত

না হয়। তােদর উিচত সত্েযর পক্েষ অটল থাকা।

: এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ

এক.  ইসলাম  ধর্েমর  সত্যতার  অন্যতম  প্রমাণ  হচ্েছ  অতীেত  তাওরাত  ও  ইঞ্িজেল  এ  ধর্েমর  আগমেনর  সুসংবাদ  েদয়া
হেয়েছ।

দুই.   অন্যেদর  কুফেরর  কারেণ  সত্য  কখেনা  িমথ্যা  হেয়  যায়  না।  অিবশ্বাসীেদর  ভ্রান্ত  িবশ্বাস  েথেক  উতসািরত
প্রশ্েনর কারেণ মহান আল্লাহ, তার প্েরিরত পুরুষ এবং িকতাব িমথ্যা হেত পাের না।


